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িহজাব শব্েদর অর্থ

েমেয়েদর  িহজাব  বা  শালীন  েপাষাক  সম্পর্েক  ইসলােমর  িবেশষ  দর্শন  রেয়েছ  বেল  আমরা  িবশ্বাস  কির,  যা  ইসলামী
‘িহজাব’  এর  িভত্িত।

আেলাচনা  শুরুর  পূর্েব  ‘িহজাব’  শব্দিট  যা  আমােদর  যুেগ  একজন  স্ত্রীেলােকর  আবরণেক  েবাঝায়  তার  প্রকৃত  অর্থ
জানা দরকার। এ শব্দিট দ্বারা আবরণ েবাঝয়, কারণ এটা আচ্ছাদন বা আবৃত করার মাধ্যমেক িনর্েদশ কের। সম্ভবতঃ এটা
বলা যায় েয, শব্দিটর বুৎপত্িতগত অর্েথর িদক িদেয় সব আবরণই "িহজাব” নয়। ‘িহজাব’ বলেত েয আবরণ েবাঝােনা হেয়েছ
তা’হেলা  পর্দার  আড়ােল  অবস্থান  করা।  পিবত্র  েকারআেন  হযরত  েসালায়মান  (আ.)  প্রসঙ্েগ  বলা  হেয়েছ,  "...যতক্ষণ
পর্যন্ত  না  সূর্য  আচ্ছািদত  (িবল-িহজাব)  হেলা”  (সাদ:৩২)১।  মানুেষর  শরীেরর  মধ্যচ্ছতা  যা  হৃৎিপন্ড  েথেক
পাকস্থলীেক  আলাদা  কের  রােখ  তােকও  িহজাব  বলা  হয়।২

ইবেন খালদুন ‘িহজাব’ শব্দিট পর্দা এবং িবচ্িছন্নতা অর্েথ ব্যবহার কেরেছন, আবরণ িহেসেব নয়।৩

ধর্মীয় আইন িবেশষজ্ঞরা (ফকীহ) আবরণ েবাঝােত ‘িহজাব’ শব্দিটর পিরবর্েত ‘সতর’ শব্দিট িবেশষভােব ব্যবহার কেরন।
ধর্মীয়  আইনিবদ  বা  ফিকহগণ  নামাজ  অধ্যায়  বা  িববাহ  অধ্যােয়  এ  িবষেয়  আেলাচনা  কেরেছন  এবং  তারা  ‘িহজাব’  এর
পিরবর্েত  ‘সতর’  শব্দ  ব্যবহার  কেরেছন।

যিদ শব্দটা পিরবর্িতত না হেতা এবং আমরা আবরণ বা ‘সতর’ শব্দিটই ব্যবহার করতাম তা হেলই বরং ভাল িছল। কারণ আমরা
আেগই  বেলিছ  ‘িহজাব’  শব্দিটর  প্রচিলত  অর্থ  হচ্েছ  আচ্ছাদন।  যিদ  এটােক  আবরণ  অর্থ  েবাঝােত  ব্যবহার  করা  হয়,
তাহেল এটা েমেয়েদর পর্দার আড়ােল থাকা েবাঝায়। এ িজিনসটাই অেনেকর মেন এ ধারণা িদেয়েছ েয, ইসলাম চায় েমেয়রা
গৃহবন্দী হেয় পর্দার আড়ােল থাকুক। েমেয়েদর পর্দা করার অর্থ এই নয় েয, তারা কখেনা ঘেরর বাইের েযেত পারেব না।
ইসলােম  েমেয়েদর  জন্য  পর্দাপ্রথা  থাকার  অর্থ  এই  নয়  েয,  তারা  ঘের  বন্দী  হেয়  থাকেব।  ইসলাম  েমেয়েদর  আটক  কের
রাখেত চায় না। এ ধরেণর িচন্তা প্রাক্ ইসলামী যুেগর ইরান ও ভারতবর্ষ সহ কিতপয় েদেশ আমরা েদখেত পাই। ইসলােম
েমেয়েদর  জন্য  িহজাব  বা  পর্দাপ্রথা  থাকার  েপছেন  েয  দর্শনিট  কাজ  করেছ,  তাহেলা  ধর্মীয়  আইন  অনুযায়ী  যােদর
সঙ্েগ আত্মীয়তা সূত্ের আবদ্ধ নয় (নামাহ্রাম) এমন সব পুরুষেদর সঙ্েগ েমলােমশার ক্েষত্ের একজন নারী তার শরীর
েঢেক রাখেব এবং েস তার অংগ প্রদর্শন করেব না।

পিবত্র েকারআেনর আয়াতসমূেহ এই িবষেয় সুস্পষ্ট িবধান রেয়েছ এবং ধর্মীয় আইন িবেশষজ্ঞেদর মত এগুেলােক সুদৃঢ়
কেরেছ।  আমরা  েকারআন  এবং  সুন্নাহ্েক  উৎস  ধের  িনেয়  েঢেক  রাখার  সীমা  সম্পর্েক  আেলাচনা  করেবা।  প্রাসংিগক
আয়াতগুেলােত ‘িহজাব’ শব্দিট ব্যবহার করা হয়িন। এ িবষয় েযসব আয়ােত আেলাচনা করা হেয়েছ, েযমন সূরা ‘নূর’ অথবা
সূরা ‘আহ্যাব’ েসগুেলােত িহজাব শব্েদর ব্যবহার ছাড়াই েঢেক রাখার সীমানা ও নারী পুরুেষর েমলােমশা সম্পর্েক



আেলাচনা করা হেয়েছ। েয আয়ােত িহজাব শব্দিট ব্যবহৃত হেয়েছ তােত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর িবিবগণেক েবাঝােনা
হেয়েছ।

আমরা জািন পিবত্র েকারআেন মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীগণ সম্পর্েক িবেশষ আেদশ প্রদান করা হেয়েছ। েয আয়ােত প্রথম
তাঁেদর মেনােযাগ আকর্ষণ করা হেয়েছ, তা এভােব শুরু হেয়েছ, "েহ, নবীর স্ত্রীগণ! আপনারা অন্য নারীেদর মত নন...”
(আহ্যাব:৩২)।৪  ইসলাম  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  স্ত্রীগণেক  এতই  শ্রদ্ধার  আসেন  বিসেয়েছ  েয,  তাঁরা  মহানবী  (সা.)
জীবদ্দশােত  এবং  তাঁর  ওফােতর  পের  মূলতঃ  রাজৈনিতক  ও  সামািজক  কারেণ  গৃেহ  অবস্থান  করেতন।  পিবত্র  েকারআেন
মহানবী  (সা.)-এর  স্ত্রীগণেক  লক্ষ্য  কের  সরাসির  বলা  হেয়েছ  েয,  "েতামরা  েতামােদর  ঘের  অবস্থান  করেব।”
(আহ্যাব:৩৩)৫ ইসলাম চাচ্িছল েয, "েমািমনেদর জননীসদৃশ” রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীগণ েকােনা স্বার্থান্েবষী
ব্যক্িতর অপব্যবহােরর িশকার না হন এবং তােদর সম্মান ও মর্যাদা যথার্থভােব বজায় থােক।

আমার মেন হয়, এ কারেণই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফােতর পর তাঁর স্ত্রীেদর আবার িবেয় করােক িনিষদ্ধ করা হেয়িছল।
েকননা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর অপর েকান স্বামী হয়ত তােদর মর্যাদা ও সম্মানেক অবমাননা করেত পাের। তাই এত
েজার িদেয় ও কেঠারতার সােথ রাসূেলর (সা.)-এর স্ত্রীেদর ব্যাপাের এ িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ।

েস যাইেহাক, েয আয়ােত িহজাব শব্দিট ব্যবহৃত হেয়েছ তাহেলা

﴿...وَإذَِا سَألَْتمُُوهُن مََاعًا فَاسْألَُوهُن مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ﴾

..."এবং  তাঁর  স্ত্রীগণ  েথেক  িকছু  চাইবার  হেল  পর্দার  (িহজাব)  অন্তরাল  েথেক  চাও।”  (আহ্যাব:৫৩)৬  ইিতহাস  এবং
ইসলামী ঐিতহ্য অনুযায়ী যখনই ‘িহজােবর আয়ােতর’ কথা উল্েলিখত হয় তখন েসই আয়াতেকই েবাঝােনা হয় যা রাসূলুল্লাহ
(সা.)-এর স্ত্রীগণ সম্পর্িকত এবং সূরা নূেরর আয়াতসমূহ নয়– েযখােন বলা হেয়েছ,

وا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظُوا فُروُجَهُمْ...۞ وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِن وَيَحْفَظْنَ نَ يَغُضِقُلْ للِْمُؤْمِن﴿
﴾ وبهِِنُُعَلَى ج مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِن ِإلا نَ زِينَتهَُنِوَلاَ يُبْد فُروُجَهُن

"েমািমন  পুরুষেদর  বলূন  তারা  েযন  তােদর  দৃষ্িট  সংযত  রােখ  এবং  তারা  েযন  লজ্জাস্থানসমূহ  েহফাজত  কের...  এবং
েমািমন নারীেদরেক বলুন েয, তারা েযন তােদর দৃষ্িটেক সংযত রােখ” (নূর: ৩০-৩১)৭

অথবা সূরা আহযােবর আয়াতসমূেহ েযখােন বলা হেয়েছ,

هَا النِي قُلْ لأِزَْوَاجِكَ وَبَنَاِكَ وَنسَِاءِ الْمُؤْمِنِنَ يُدْنِنَ عَلَْهِن مِنْ جَلاَبيِبهِِن ذَلكَِ أدَْنىَ أنَْ يُعْرفَْنَ فَلاَ يُؤْذَْنَ َيَا أ﴿
وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رحَِيمًا﴾

"েহ নবী! আপনার স্ত্রীেদর, কন্যােদর এবং েমািমনেদর স্ত্রীেদরেক বলুন তারা েযন তােদর চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর
উপর েটেন েনয়, এর ফেল তােদর (সম্ভ্রান্ত ও সম্মািনত নারী হওয়ার) পিরচয় পাওয়া যােব ফেল তােদর উত্যক্ত করা হেব
না। িনশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমতাশীল এবং পরম দয়ালু।” (আহযাব:৫৯(



আজেকর যুেগ িকন্তু এটা একটা প্রশ্ন েয িহজােবর পিরবর্েত ফিকহ্েদর ব্যবহৃত ‘সতর’ শব্দিটর প্রচলন েকন হল না?
এর কারণ আসেল সূস্পষ্ট নয়। হেত পাের তারা হয়েতা ইসলামী িহজাবেক অন্যান্য েদেশ প্রচিলত িহজােবর সােথ িমিলেয়
েদেখেছন। আমরা পের এ ব্যাপাের ব্যাখ্যা করেবা।

িহজােবর প্রকৃত রূপ

সত্য কথা হচ্েছ আবরণসহ অথবা আবরণহীন অবস্থায় েমেয়েদর ঘেরর বাইের েবর হওয়া িঠক অথবা েবিঠেকর সােথ আবরণ অথবা
নতুন পিরভাষা ‘িহজাব’ সংশ্িলষ্ট নয়। আসল ব্যাপার হল, েমেয়েদর সঙ্েগ পুরুেষর প্রেয়াজেনর সম্পর্কটা একটা অবাধ
েমলােমশায় রূপ িনেত পাের িকনা? একথা িঠক েয আপাততঃ দৃষ্িটেত একিট প্রশ্েনর সৃষ্িট হয়, ‘তাহেল একজন নারী িক
করেব?’ ‘েস তার ঘর েথেক িক আবরণসহ েবরুেব না আবরণহীন অবস্থায়?’ প্রশ্নিট উেঠেছ নারীেদর সম্পর্েক এবং তা মােঝ
মােঝ  হৃদয়িবদারক  ভাষায়  করা  হয়।  ‘নারীেদর  জন্েয  স্বাধীনভােব  চলােফরা  করা  উত্তম,  না  িহজােব  অবরুদ্ধ  হেয়
িনঃেশষ হেয় যাওয়া উত্তম?’ ইসলামী আবরেণর দর্শন অেনকগুেলা িজিনেসর ওপর িনর্ভর কের যার িকছু মনস্তাত্ত্িবক,
িকছু পািরবািরক, িকছু সামািজক এবং িকছু হচ্েছ েমেয়েদর মর্যাদা বৃদ্িধ এবং তােদর অমর্যাদার হাত েথেক রক্ষা
করা সংক্রান্ত।

ইসলােম  ‘িহজাব’-এর  মূল  িনিহত  রেয়েছ  অিধকতর  ব্যাপক  এবং  েমৗিলক  িবষেয়।  ইসলাম  পািরবািরক  পিরেবশ  ও  ৈববািহক
সম্পর্েকর  মধ্েয  সবধরেনর  েযৗন  আনন্দেক  সীমাবদ্ধ  রাখেত  চায়।  ইসলােমর  দৃষ্িটেত  িবিভন্নমূখী  কর্মকাণ্ড
পিরচালনার  জায়গা  হচ্েছ  সমাজ।  বর্তমােন  পাশ্চাত্য  সমােজ  কাজ  ও  েযৗন  আনন্দেক  এক  কের  েফলা  হেয়েছ।  ইসলাম  এ
দুেটা পিরেবশেক সম্পূর্ণ আলাদা েরেখেছ।#আল বাসাইর

তথ্যসূত্র

১. মাসািলক, িজহাদ অধ্যায়।

২. িলসানুল আরাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮।

৩. ইবেন খালদুন, ‘আল-েমাকাদ্িদমা’ গ্রন্েথর ‘ফাসলুন িফল িহজাব কাইফা ইয়াকাআ িফদ েদাআল ওয়া ইন্নাহু ইউআযযামু
ইনদাল িহরাম’ অধ্যায় দৃষ্টব্য।

৪. ওয়াসাইলুশ িশয়া ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৭।

৫. আয়াতিট রাসূল (সা.) এর স্ত্রীেদর সম্পর্েক অবতীর্ণ হেলও আয়ােতর িবধানিট সার্িবক ও সকল মুিমন নারীেদর ওপর
প্রেযাজ্য।

৬.  সকল  ঐিতহািসক  ও  ব্যাখ্যাদাতা  এটা  উল্েলখ  কেরেছন।  ঐিতহািসকগণ  মক্কা  িবজেয়র  ঘটনাবলী  প্রসঙ্েগ  এবং
মুফাস্িসরগণ েকারআেনর আয়াত, "েহ নবী, যখন মুিমন নারীরা েতামার কােছ বাইয়াত করেত আেস...” (৬০:১২) এর ব্যাখ্যা
প্রসঙ্েগ তা উল্েলখ কেরেছন। কাফী গ্রন্েথর ৫ম খণ্ড, ৫২৬ পৃষ্ঠায়ও এটা উল্েলিখত হেয়েছ।



৭. ওয়াসাইলুশ িশয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬। সিহহ মুসিলম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭; বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪।

 


